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References from Hadith

1

বখুারী: ৪৯৩৭; মসুলিম: ৭৯৮

বখুারী ও মসুলিমে আরো বর্ণিত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেন, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“আল-কুরআনে দক্ষ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত পুণ্যবান ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন। যে ব্যক্তি কুরআন আটকে
আটকে তিলাওয়াত করে এবং তা তার জন্য কষ্টকর হয়, তার জন্য দ’ুটি প্রতিদান রয়েছে।”

2

বখুারী: ৫৪২৭; মসুলিম: ২৪৩।

অনরুূপভাবে বখুারী ও মসুলিমে আবু মসূা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যে মমুিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার দষৃ্টান্ত কমলালেবরু মত, যা সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত। আর যে মমুিন কুরআন
তিলাওয়াত করে না, তার দষৃ্টান্ত খেজরুের ন্যায় যার কোনো ঘ্রাণ নেই কিন্তু তার স্বাদ মিষ্টি।”

3

মসুলিম: ৮০৪।

* তাছাড়া সহীহ মসুলিমে আবূ উমামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর। কেননা কুরআন কিয়ামতের দিন তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।”

4

মসুলিম: ৮০৩।

* অনরুূপভাবে সহীহ মসুলিমে উকবা ইবন ‘আমের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন,



“তোমাদের কেউ কি এরূপ করতে পার না যে, সকালে মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে দটুো আয়াত জানবে
অথবা পড়বে; এটা তার জন্য দ’ুটো উষ্ট্রীর তুলনায় উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম, চারটি আয়াত
চারটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম। আর (শুধু উষ্ট্রীই নয়, বরং একইসাথে) সমসংখ্যক উট লাভ করা থেকেও তা উত্তম হবে।

5

মসুলিম: ২৬৯৯; আবু দাউদ, ১৪৫৫।

* তদ্রূপ সহীহ মসুলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যখন আল্লাহর কোনো ঘরে (মসজিদে) লোকজন একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মাঝে তা
অধ্যয়ণ করে, তখন তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবতৃ করে রাখে, ফেরেশতাগণ তাদের
বেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাঁর কাছে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাছে তাদের আলোচনা করেন।”
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বখুারী: ৫০৩৩; মসুলিম: ৭৯১।

* তাছাড়া আরো এসেছে, রাসুললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তোমরা কুরআনের যথাযথ যত্ন নাও, তা হিফাযত ও সংরক্ষণ কর। ওই সত্তার শপথ! যার হাতে মহুাম্মাদের জীবন,
অবশ্যই উট তার রশি থেকে যেমন দ্রুত পালিয়ে যায় তার চেয়েও আরো তীব্র বেগে এ কুরআন চলে যায়। (অর্থাৎ
কুরআনের প্রতি যত্নবান না হলে কুরআন সৃ্মতি থেকে দ্রুত চলে যাবে।)”

7

মসুলিম: ৭৯০

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

“তোমাদের কেউ যেন না বলে আমি অমকু অমকু আয়াত ভুলে গেছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।’

8

তিরমিযী: ২৯১০



হাদীসে نسيت ‘আমি ভুলে গেছি’ এ কথা বলবে না এজন্য যে, এতে করে কুরআন মখুস্থ করার পর গুরুত্বহীনতার কারণে
ভুলে গেছে বঝুা যায়। তাই এভাবে বলা যাবে না।

* অনরুূপ আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ (অক্ষর) পাঠ করবে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হবে। আর প্রতিটি নেকী দশগুণ
বদৃ্ধি করা হবে। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম
একটি হরফ।”

9

বখুারী তাওহীদ পাবঃ হা/ ৭৭৫, মসুলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/৮২২

আবু্দল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি বলল, ‘আমি এক রাকআতে মফুাস্স্বাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত
অংশ) পাঠ করি।’ এ কথা শুনে তিনি বললেন,

‘কবিতা আওড়ানোর মত পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে
সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেথঁে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে-


